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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি SS
আজ রামনাথের মতো পাত্র অনেক বেশি দুর্মুল্য ! শোভার মতো মেয়েকে আজ যদি আরেকজন রামনাথ বিযে করেও, অন্যদিক দিয়ে পুষিয়ে দিতে হবে তাদের বর্ধিত মূল্য !
শুধু বেকার বেড়েছে বলে নয়, যত উপার্জন হলে বুক ঠকে বিয়ে একটা করে ফেলা যায় সেটা আকাশে চড়ে গিয়েছে বলে, খাদ্যবিস্ত্রের মতোই ঘাটতি দেখা দিয়েছে সাধারণ যোগ্য পাত্রের ! তাই এসেছে। এই উদাসীনতা। যেমন চায় তেমন বিযে দেবার সাধাও তাদের নেই। চোখকান বুজে যেমন তেমন একজনের হাতে সঁপে দেওযা যায় শোভাকে। আগের দিনে দরকার হলে তাই দিত। এই আশা থাকত যে যতই খাবাপ হােক বিযে, যত সামান্যই জুটুক যে জন্য বিয়ে দেওযা জীবনের সেই সার্থকতা — বাপেব ধড়ি আইবুড়ো হয়ে জীবন কাটানোর চেয়ে সে অনেক ভালো ! বব বুড়ো হােক, সেদিক থেকে ব্যর্থ হোক মেয়ের জীবন, খেয়ে পরে সংসারে গিমি হয়ে দিন কাটাবাব সুখটা সে পাবে। অথবা জোযান বসসি অকেজো অপদাৰ্থ হােক বর-তার বাপ দাদা ভালো ঘরের মানুস, তারা স্বামীর দিকটি ছাড়া অন্যদিকে সুখে বাখবার চেষ্টা করবে:
GGK ||
আজ আর এ সব ভরসা নেই। ভালো ববী ছাড়া কোনোদিকে আশা করব কিছু নেই যে বাপের
জীবনটা ?
প্রভার সঙ্গে কথা কইতে কইতে শোভাব উপর বাড়ির মানুষের নির্ভরতা লক্ষ করে মনে মনে সাধনা সায় দেয়। দশটা ঝি দশটা বঁধুনি দশটা দাইয়েব মতোই তাকে ছাড়া গতি নেই। এ বাড়ির ছেলেবুড়ো মেমোপুরুষের-এর চেয়ে আর কী চৰম ব্যর্থতা কল্পনা করা যায একটি বিকাশোম্মুখ নারী खैीदमति !
কিন্তু এর চেয়েও বীভৎস ভাসানক ব্যর্থতা সহজেই কল্পনা কিবা সম্ভব হযেছে। এ দেশে। গায়ের জোবে ঋষিব মন্ত্রের অচ্ছেদ্য বঁধােন চিরকালের জন্য বেঁধে ওকে যে কোনো একটা পুরুষের দাসী করে দিলে ওই নতুন তঁতের শাড়িটি হযতো আর ওব গাযে উঠবে না, মাছের টুকরো না পেলেও ঝোল আব্ব আলুর টুকরো দিয়ে পেট ভরে যে ভাত খেয়েছিল ও বেলা তার বদলে নুন-ভাত না পেয়ে উপোস করেই দিন কাটৰে !
ও শোভা !-সাধনা ধৈর্য হারিয়ে ডাকে,-বাড়িতে এধটা লোক এলে বুঝি ফিরে তাকাতেও নেই ?
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজেনের ডাক শোনা যায়, শোভা ? আমার ওষুধটা দিয়ে গেলি না মা ? এবং অন্যদিক থেকে বড়ে বউ ববদার সকাতব আহ্বান আসে, ও ঠাকুরঝি ? দুধ-বালিটা এনে দাও ? একেবারে খেয়ে ফেললে যে আমায় ?
খলে পুতা দিয়ে বাপের ওষুধটা মাড়তে মাড়তে শোভা কাছে এসে দাঁড়ায়। নীরবে মাথা নেড়ে একবার ইঞ্জিগত করে যেদিক থেকে বাপেব ডাক এসেছে, আরেকবার ইঙ্গিত করে যেদিক থেকে এসেছে বরদার সকাতর আবেদনেব। হুকুম। ক্লিষ্টক্লান্ত স্বরে বলে, কেমন আছেন ?
বিয়ে হলে চুলোয় যেত, প্রত্যক্ষ - রণের জ্বলন্ত আগুনে। বিয্যের নামে সঁপে না দিয়ে বাপ-দাদা তাকে ভাজাভাজা করছে বাপ-দাদার উপর নির্ভরশীল তেইশ-চব্বিশবছরের কুমারীত্বের
তপ্ত তেলে ।
শোভা ? ওষুধ খাবার সময় যে পেরিয়ে গেল মা ! ঠাকুরবি, দুটােতে মিলে যে চেঁচাচ্ছে ভাই ! শৈাভা চেচিয়ে বলে, আসছি। সেটা দুদিকেরই জবাব হয়।
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